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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্ৰ Եro S
ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এইরকম ধুলোমাখ্যা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা আলেকজান্দ্ৰিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দু-ধারে সবুজ শস্যক্ষেত্র । জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুয়ো । মাঝে মাঝে দুই-একটা কোঠাবাড়ি— বাড়িগুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই- সমস্তটাই দেয়ালের মতো, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই-একটা জানলা । এই সকল কারণে বাড়িগুলোর যেন শ্ৰী নেই। যা হােক আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেরকম অনুর্বর মরুভূমি মনে করে রেখেছিলুম, চার দিক দেখে তা কিছুই মনে হল না। বরং চার দিককার সেই হরিৎ ক্ষেত্রের উপর খেজুরকুঞ্জের মধ্যে প্ৰভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল ।
আলেকজান্দ্ৰিয়া বন্দরে আমাদের জন্য “মঙ্গোলিয়া’ স্টীমার অপেক্ষা করছিল । এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ করলেম । আমার একটু শীত-শীত করতে লাগল। জাহাজে গিয়ে খুব আলেকজান্দ্ৰিয়া শহর দেখতে গেলেম । জাহাজ থেকে ডাঙা পর্যন্ত যাবার জন্যে একটা নীেকো ভাড়া হল । এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিয়ম জোনসের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয় । তারা গ্ৰীক ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে । শুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা । রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা । আলেকজান্দ্ৰিয়া শহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল । এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকানবাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাধানো, তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড়ো বেশি রকম হয় । খুব বড়ো বড়ো বাড়ি, বড়ো বড়ো দোকান, শহরটি খুব জমকালো বটে । আলেকজান্দ্ৰিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড । বিস্তর জাহাজ এখানে আশ্রয় পায় । যুরোপীয়, মুসলমান সকলপ্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল হিন্দুদের জাহাজ নেই।
চার-পাচ দিনে আমরা ইটালিতে গিয়ে পৌছলেম । তখন রাত্রি একটা-দুটাে হবে । গরম বিছানা ত্যাগ করে জিনিসপত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম । জ্যোৎ মারাত্রি, খুব শীত ; আমার গায়ে বড়ো একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত করছিল । আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ শহর, বাড়িগুলির জানলা-দরজা সমস্ত বন্ধ- সমস্ত নিদ্রামগ্ন । আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পড়ে গেল, কখনো শুনি ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না । জিনিসপত্রগুলো নিয়ে কী করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাকব কি বেরব কিছুই স্থির নেই। একজন ইটালিয়ান অফিসার এসে আমাদের গুনতে আরম্ভ করলে- কিন্তু কেন গুনতে আরম্ভ করলে তা ভেবে পাওয়া গেল না । জাহাজের মধ্যে এইরকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হল যে, এই গণনার সঙ্গে আমাদের ট্রেনে চড়ার একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে-রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না । শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হয়ে উঠল। অবশেষে সে-রাত্রে ব্ৰিন্দিসির হােটেলে আশ্রয় নিতে হল ।
এই তো প্রথম যুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। কোনো নূতন দেশে আসবার আগে আমি । তাকে এমন নূতনতর মনে করে রাখি যে, এসে আর তা নূতন বলে মনেই হয় না। যুরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয় নি। শুনে সকলেই অবাক ।
আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিসির হােটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লেম । সকালে একটা আধমরা ঘোড়া ও আধভাঙা গাড়ি চড়ে শহর দেখতে বের হলেম । সারথির সঙ্গে গাড়িঘোড়ার এমন অসামঞ্জস্য যে কী বলব ! সারথির বয়স চোদ হবে, কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে- আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হল। ছােটােখাটাে শহর যেমন হয়ে থাকে ব্রিন্দিসিও তাই। কতকগুলি
SIGS










[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:রবীন্দ্র-রচনাবলী_(প্রথম_খণ্ড)_-_সুলভ_বিশ্বভারতী.pdf/৮৩২&oldid=815092' থেকে আনীত


					বিষয়শ্রেণী: 	মুদ্রণ সংশোধন করা হয়নি




				

			
			
		

		
			

		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১২:৫১টার সময়, ২১ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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